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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক ও কলাকুশলীবর্গ, 

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, 

আসসালামু আলাইকুম। 

একাদশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম প্রধান মাধ্যম চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র জীবনের কথা তুলে ধরে, মানুষের স্বপ্ন এবং সংগ্রামের কথা বলে। বিনোদনের পাশাপাশি চলচ্চিত্র মানুষের সচেতনতা তৈরি করে, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। 

চলচ্চিত্রের ভাষা সার্বজনীন। তাই, দেশ-কাল ও ভাষার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে একটি ভালো চলচ্চিত্র হয়ে যায় চিরায়ত- ক্লাসিক। 

আজ এই অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি ১৯৫৭ সালে তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা করেন চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা - এফডিসি। 
সুধিবৃন্দ, 

দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলা চলচ্চিত্রের নান্দনিক মান আজ আগের চাইতে নিম্নমুখী। আমাদের চলচ্চিত্রের মান বাড়াতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন নির্মাতাদের আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ এবং ভালো ছবি নির্মাণের আকাংখা। চলচ্চিত্র অঙ্গনে মেধাবী, পরিশ্রমী ও সৃষ্টিশীল মানুষদের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনীয় আধুনিক অবকাঠামো ও সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে। 

আমি আশা করি, বিশ্বায়নের বর্তমান পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মীবৃন্দ এই দায়িত্ববোধ থেকেই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নান্দনিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করে যেমন দেশকে সমৃদ্ধ করবেন ঠিক তেমনি সারাবিশ্বে বাংলা সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে আমাদের মান এবং মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। 

একটি শিল্পকে নান্দনিক ও প্রযুক্তিগতভাবে বিকশিত করতে হলে এবিষয়ে জ্ঞান অর্জনের কোন বিকল্প নেই। আমাদের সরকার দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে তরুণ প্রজন্মকে বিশ্বমানের সমকক্ষ চলচ্চিত্রকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমাদের শিক্ষিত এবং দূরদর্শীসম্পন্ন তরুণ চলচ্চিত্র কর্মীদের প্রয়োজনীয় সকল পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হবে। 
বিগত চারদলীয় জোট সরকার ‘‘চলচ্চিত্র সংসদ নিয়ন্ত্রণ আইন'' শীর্ষক একটি কালাকানুন করেছিল। আজ আপনাদের কথা দিচ্ছি, এই আইনটি বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া হবে। 
আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে সুস্থ চলচ্চিত্র সংস্কৃতির বিকাশ এবং নান্দনিক চলচ্চিত্র নির্মাণের যে ধারা তা অনেকাংশই এদেশের চলচ্চিত্র সংসদগুলোর নির্ভীক এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের সম্মিলিত সৎ প্রচেষ্টার ফসল। দুঃখজনক হলেও সত্য, বিগত সরকারগুলো এই মহান আন্দোলনের বেগবান ধারাকে সমৃদ্ধ করতে পৃষ্ঠপোষকতা করেইনি, বরং সৃষ্টি করেছে প্রতিবন্ধকতা। আমরা চাই, চলচ্চিত্র সংসদগুলো আরো বিকশিত হোক, চলচ্চিত্র আন্দোলনকে আরো বেগবান করুক। 
আজকের এই চলচ্চিত্র উৎসবে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। বিশ্ব চলচ্চিত্রের বর্তমান ধারার সাথে আমাদের নির্মাতা, অভিনেতা ও কলা-কুশলিরা বেশী করে পরিচিত হবেন। পাশাপাশি, আমাদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে বাইরের অতিথিরা আরো বেশী করে জানবেন। এর ফলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আরও সমৃদ্ধ হবে। এধরণের উৎসব আমাদের নির্মাতাদের সামনে বিশ্বচলচ্চিত্রকে তুলে ধরবে এটাই আমার প্রত্যাশা।  
আমাদের চলচ্চিত্র বিশ্বদরবারে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক, বাঙালির আবহমান সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরুক, আমাদের ইতিহাস ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরুক - এই কামনা করে আমি একাদশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০১০-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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